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সাওম  শব্দিট  আরিব।  সাওম  বা  িসয়াম  শব্েদর  আিভধািনক  অর্থ  িবরত  থাকা।  শিরয়েতর  পিরভাষায়,সুবেহ  সািদক  েথেক
সূর্যাস্ত  পর্যন্ত  িনয়তসহকাের  পানাহার  এবং  কামাচার  েথেক  িবরত  থাকােক  ‘সাওম’  বা  েরাজা  বলা  হয়।  িবশ্ব
প্রিতপালক আল কুরআেন ইরশাদ কেরন,‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর ওপর েরাজা ফরজ করা হেয়েছ েযমিনভােব ফরজ করা হেয়িছল
েতামােদর  পূর্ববর্তীেদর  ওপর।  আর  এ  জন্যই  ফরজ  করা  হেয়েছ  যােত  েতামরা  তাকওয়া  হািসল  করেত  সক্ষম  হও।’  (সূরা

(বাকারা : ১৮৩

এখােন  একিট  িবষয়  লক্ষণীয়  েয,আল্লাহ  বেলেছন,েতমিনভােব  েরাজা  ফরজ  করা  হেয়েছ  েযমিনভােব  েতামােদর
পূর্ববর্তীেদর  ওপর  ফরজ  করা  হেয়িছল।  এ  বাণীিটর  দ্বারা  মুসিলম  জনেগাষ্ঠীেক  আল্লাহ  তায়ালা  সাহস  প্রদান
কেরেছন। এরপর মহান প্রিতপালক বেলেছন,‘লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন’। এ জন্য েরাজা ফরজ করা হেয়েছ যােত েতামরা
তাকওয়াবান  হেত  পার।  এ  বাণীর  দ্বারা  স্পষ্ট  বুঝা  যায়  েয,েরাজা  ফরজ  করা  হেয়েছ  এ  জন্য  যােত  ঈমানদারগণ

তাকওয়াবান  হয়।  এই  তাকওয়াবান  হওয়াই  হেলা  েরাজার  অভীষ্ট  লক্ষ্য।

আজ  মানবজািতর  উন্নিত  ও  অগ্রগিতর  জন্য  েয  ৈনিতক  মূল্যেবাধ  প্রেয়াজন  তা  আজ  আমােদর  েনই।  আজ  আমরা  জািন  না
শান্িত নামক সাদা পায়রািট েকাথায় বাস কের। উন্নত চিরত্েরর ক্েষত্ের কােলর চক্ের আদর্েশর ময়দােন আজ আমরা
পরািজত।  আজ  আমরা  িবজ্ঞান  প্রযুক্িতর  আিবষ্কাের  সত্িযই  এক  অসাধারণ  কৃিতত্েবর  দািবদার;  িকন্তু  নীিত

ৈনিতকতায়  আমরা  িফের  েগিছ  অন্ধকার  যুেগ।

মানবীয় মূল্যেবােধর অবক্ষয় না হেল এই উন্নিত আমােদর বসবাসেযাগ্য একিট সুন্দর পৃিথবী উপহার িদত। আমরা এই
মােহ  রমজােন  েসহির  ইফতািরসহ  সব  বন্েদিগর  মাধ্যেম  আমােদর  জীবনেক  আেলায়  আেলায়  ভের  তুলেত  পাির।  আজ  আমােদর
সবেচেয় েবিশ প্রেয়াজন মানবীয় মূল্যেবােধর অবক্ষয় েরাধ করা। আর এ জন্য প্রেয়াজন তাকওয়ার,যা অর্জন হয় িসয়াম

পালেন।

েরাজা  ফরজ  করা  হেয়েছ  তাকওয়াবান  হওয়ার  উদ্েদশ্েয  আর  এ  উদ্েদশ্েয  েপৗঁছার  মাধ্যম  হেলা  েসহির  খাওয়া,ইফতার
করা,সব  ধরেনর  প্রবৃত্িতর  চািহদা  েথেক  িবরত  থাকা।  িকন্তু  আমরা  যিদ  এই  েসহির  খাওয়া,ইফতার  করা  সব  ধরেনর
প্রবৃত্িতর  চািহদা  েথেক  িফের  থাকােক  সওম  মেন  কির  তাহেল  আমােদর  পক্েষ  উদ্েদশ্েয  েপৗঁছা  সম্ভব  হেব  না।
এগুেলােক  উদ্েদশ্য  নয়  উদ্েদশ্য  সাধেনর  মাধ্যম  মেন  করেত  হেব।  আর  যখনই  েকােনা  ব্যক্িত  উদ্েদশ্য  সাধেনর

মাধ্যম মেন কের এসব পালন করেব তখনই েরাজা এবং কুরআন ওই ব্যক্িতর জন্য সুপািরশ করেব কাল িকয়ামেতর ময়দােন।

েরাজা বলেব,‘েহ আল্লাহ! আিম তােক পানাহার েথেক এবং সকল প্রকার প্রবৃত্িতর চািহদা েথেক িফিরেয় েরেখিছ অতএব
ওই ব্যক্িতর জন্য আমার সুপািরশ কবুল কেরা।’ আর কুরআন বলেব,‘েহ আল্লাহ! আিম তােক রােতর িনদ্রা হেত িবরত

েরেখিছ।  অতএব  তার  জন্য  আমার  সুপািরশ  কবুল  কেরা।’  এই  রমজান  মাসই  হেলা  তাকওয়া  অর্জেনর  উত্তম  েমৗসুম।



েযমন রাসূল (সা.) বেলেছন,‘যখন রমজান মাস আেস তখন আসমােনর দরজাগুেলা খুেল েদয়া হয়। অপর বর্ণনায়
এেসেছ,জান্নােতর দরজাগুেলা খুেল েদয়া হয় এবং জাহান্নােমর দরজাগুেলা বন্ধ কের েদয়া হয়। আর শয়তানেক করা হয়

’শৃঙ্খিলত।’ অপর বর্ণনায় এেসেছ,‘রহমেতর দরজাগুেলা খুেল েদয়া হয়।

তাই  আসুন,কুরআন  নািজেলর  এই  মােস  কুরআন  পিড়,কুরআন  িশিখ  এবং  িনেজেক  পূত-পিবত্র  কের  গেড়  তুিল।  েরাজার
মাধ্যেম  আল্লাহভীিত  বা  তাকওয়া  সৃষ্িট  কির,যা  মানুষেক  আত্মসংযমী  ও  আত্মশুদ্িধেত  উদ্বুদ্ধ  কের,যা  ৈনিতক
চিরত্েরর জীবনীশক্িত। যার মাধ্যেম সমাজ ও ব্যক্িত এক মহান চািরত্িরক ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী ও কলুষমুক্ত হেত
পাের। আমরা একিট টাকা হািরেয় েগেল িদনভর আক্েষপ কির আহাের একিট টাকা পেড় েগেছ। িকন্তু প্রিতিট মুহূর্েত
জীবন েথেক েয মূল্যবান সময় হািরেয় যাচ্েছ েসজন্য িক আক্েষপ করিছ? েযেকােনা সময় মৃত্যু চেল আসেত পাের। তাই
জীবেনর  প্রিতিট  িদনেকই  জীবেনর  েশষ  িদন  মেন  করেত  হেব।  কারণ  আমােদর  সবার  বািড়র  দরজায়  মৃত্যুর  েফেরশতা

দাঁিড়েয়  আেছন।  িতিন  ডাক  িদেল  আর  প্রস্তুিত  গ্রহণ  করার  সময়  পাওয়া  যােব  না  ।

সুতরাং হােত েয িদনিট আেছ েসিটেক কােজ লািগেয় আমােদর জীবনেক তাকওয়ার শীর্ষচূড়ায় আেরাহণ কিরেয় কের তুলেত
হেব উন্নততর,মহত্ত্বতর পিবত্রতর।


